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আসসালামু আলাইকুম। 

চার লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কের ৪-লেনে উন্নীত জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ অংশের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাইকে রমজানুল মোবারকবাদ। আসন্ন ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা।

চার লেনে উন্নীত সড়ক দু’টি সরকারের পক্ষ থেকে এই দু’টি রুটের যাত্রীদের জন্য ঈদ উপহার। ব্যয়বহুল এবং শ্রমসাধ্য এই কাজের উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ৪-লেনে উন্নীত আরও ২৭৮ কিলোমিটার মহাসড়ক আমাদের জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কে যুক্ত হল। যা আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করবে।
সুধিমন্ডলী,

সামনেই ঈদ। ঢাকা মহানগরীতে বসবাসকারী অধিকাংশ কর্মজীবী মানুষ ঈদের ছুটিতে যাবেন গ্রাম-গঞ্জে, নিজ বাড়িতে। এ দু’টি মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের ফলে এ রুটে যাতায়াতকারী ঘরমুখো মানুষের ভ্রমণ পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় নির্বিঘ্ন ও সহজ হবে। এটি নিঃসন্দেহে দেশবাসীর জন্য একটি সু-খবর।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো একান্ত জরুরি। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানো, সময়ের যথাযথ ব্যবহার, কাজের গতি বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। আমরা সরকারে এসে সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নের ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। 

প্রথম পর্যায়ে দেশের বিদ্যমান জাতীয় মহাসড়কগুলো ৪-লেনে উন্নীত করার পদক্ষেপ হিসেবে আজ দু’টি জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ১ হাজার ৭৫২ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া আরও ৬০০ কিলোমিটার মহাসড়কের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইলড ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলছে। 

আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে সরাসরি মহাসড়ক পথে যোগাযোগের প্রধান করিডোর জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কিলোমিটার মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীত করার কাজ শুরু হয়েছে, যা আগামী ২০১৮ সনে শেষ হবে। 

এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর ১৯০ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের প্রকল্প অনুমোদনের জন্য অপেক্ষামান রয়েছে। একইসাথে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। 

অধিক বিনিয়োগ প্রকল্প উৎসাহিত করতে BBIN দেশগুলোর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ও উন্নত যোগাযোগের মাধ্যমে জনসাধারণের যাতায়াত ও বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা হবে।
সুধিবৃন্দ,

নির্মাণাধীন পদ্মা বহুমুখী সেতুর সংযোগ মহাসড়ক হিসেবে ঢাকার যাত্রাবাড়ী হতে মাওয়া ঘাট এবং অপর পাড়ে ভাংগা পর্যন্ত মোট ৫৫ কিলোমিটার মহাসড়ক উভয় দিকে ধীর গতির যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ শুরু হয়েছে।

ঢাকা মহানগরীর উপর যানবাহনের চাপ কমাতে আন্তঃজেলা চলাচলকারী যানবাহনের জন্য গাজীপুর মীরেরবাজার-কাঞ্চন ব্রিজ হতে ভুলতা-মদনপুর প্রায় ৫৪ কিলোমিটার ঢাকা বাইপাস রাস্তা করা হচ্ছে। উভয় পার্শ্বে সার্ভিস লেনসহ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে উন্নয়নের এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ভুলতায় যানজট হ্রাসকরণের নিমিত্ত ৪-লেন বিশিষ্ট ১ হাজার ২৩৮ মিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ চলছে। মানবদেহে শিরা-উপশিরার মতই দেশের উন্নয়নে যোগাযোগ অবকাঠামো কাজ করে। তাই রাস্তা-ঘাট সম্প্রসারণ ও প্রশস্তকরণের উপর আমরা জোর দিয়েছি।
সুধী,

চট্টগ্রাম দেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক নগরী। এই বাণিজ্য নগরীর সাথে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের সংযোগকারী ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ককে ‘ইকোনোমিক লাইফ লাইন’ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাই এই রাস্তা ৪ লেনে উন্নয়নে আমরা বিশেষ জোর দিয়েছি।

জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান যানবাহনের ক্রমাগত চাপ মোকাবিলার জন্য ৩ হাজার ১৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে জিওবি ও জেডিসিএফ এর যৌথ অর্থায়নে দাউদকান্দি হতে চট্টগ্রাম সিটি গেট পর্যন্ত ১৯০ কিলোমিটার বিদ্যমান ২-লেন মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 

এ প্রকল্পে ২-লেন মহাসড়ক নতুন নির্মাণ এবং বিদ্যমান অংশের ২-লেন উন্নয়নসহ ২৩টি সেতু, ২৪২টি কালভার্ট, ৩টি রেল ওভারপাস, ১৪টি সড়ক বাইপাস, ৩৩টি ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। 

এ মহাসড়কের বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি সেতুর পাশে ৪-লেন বিশিষ্ট দ্বিতীয় কাঁচপুর, দ্বিতীয় মেঘনা ও দ্বিতীয় গোমতি সেতু নির্মাণ কাজ চলছে। ২০১৮ সালের মধ্যেই নতুন সেতুগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ করে জনগণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে। 

এদিকে ঢাকা-জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ দেশের আরেকটি জাতীয় গুরুপূর্ণ মহাসড়ক। জয়দেবপুর হতে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত ৮৭ কিলোমিটার ২-লেন মহাসড়ককে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে ৪-লেনে উন্নীত করার জন্য ১ হাজার ৮১৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 
সুধিবৃন্দ,

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন (পশ্চিম) যৌথভাবে নির্মাণ কাজটি বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫৫টি কালভার্ট, ৫টি নতুন সেতু, মাওনায় ১টি ফ্লাইওভার, ১টি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণসহ সুপ্রশস্ত মিডিয়ান রাখা হয়েছে। 

রাজধানীর যানজট হ্রাসসহ উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা হিসেবে উত্তরা হতে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত দেশের প্রথম মেট্রোরেল এমআরটি লাইন-৬ ও গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (র) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত দেশের প্রথম বিআরটি লাইন এর নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যেই উদ্বোধন করা হয়েছে। এ সবকিছুই আমাদের ধারাবাহিক উন্নয়নের দৃশ্যমান বাস্ততা। 

রাজধানী ঢাকার সাথে অন্যান্য এলাকায় যাতায়াতকারী যানবাহনের প্রবেশ ও বার্হিগমন সহজ ও যানজটমুক্ত করতে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন মহাসড়ক ও ফ্লাইওভার। এরমধ্যে বিরুলিয়া সেতুসহ ১০ দশমিক ৫০ কিলোমিটার বিরুলিয়া-আশুলিয়া মহাসড়ক এবং ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ডেমরা-আমুলিয়া-শেখের জায়গা-রামপুরা মহাসড়ক ও নতুন দু’টি সেতু নির্মাণ অন্যতম। 

৪-লেনে উন্নীত জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়কে ১টি রেলওয়ে  ওভারপাস নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৪-লেনে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের চট্টগ্রাম, ফেনী ও কুমিল্লায় ৩টি রেলওয়ে ওভারপাসসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া মৌড়াইলে আরও একটি রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণাধীন রয়েছে। আমাদের এ কার্যক্রম সারাদেশে অব্যাহত থাকবে। 
সুধিমন্ডলী,

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মহাসড়ক নেটওয়ার্কে চিহ্নিত ১৪৪টি দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে যানবাহন চলাচল নিরাপদ করার নিমিত্ত গতিরোধকসহ নানা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ চলমান রয়েছে। এতে সড়ক দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানি অনেকাংশে কমে আসবে।

সরকার সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ অনুমোদন করেছে। আমাদের সরকারের বিগত ৭ বছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগই ৩৮৪টি নতুন সেতু ও ১ হাজার ৫১৭টি কালভার্ট নির্মাণ করেছে।

বর্তমানে ওয়েষ্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এর আওতায় দেশের পশ্চিমাঞ্চলে ৬১টি সেতু এবং ক্রসবর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (বাংলাদেশ) এর আওতায় মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতুসহ ১৭টি সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। নব নির্মিতব্য সেতুগুলোর নাম আপনারা জানেন। 
সুধিবৃন্দ,
আঞ্চলিক মহাসড়ক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশ যুক্ত। SASEC, BCIM-EC, SAARC, BIMSTEC  উদ্যোগের সাথেও বাংলাদেশ সম্পৃক্ত রয়েছে। 
দেশের সমতল অঞ্চলের সাথে সমভাবে গুরুত্ব দিয়ে তিন পার্বত্য জেলার উন্নয়নের জন্য সেখানেও মহাসড়ক নির্মাণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন মহাসড়কে ৫৬টি সেতু/বক্স কালভার্ট নির্মাণের কাজ চলছে। পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে ১ হাজার ৮৮৫ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণের প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। 

আমরা সব ধরনের আর্থ-সামজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছি। জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.০৫ শতাংশ। দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়ে ২২.৪ শতাংশে পৌঁছেছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলার। প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান করেছি। 

৫ কোটি মানুষ নিম্ন আয়ের স্তর থেকে মধ্যম আয়ের স্তরে উন্নীত হয়েছে। রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। গত ৭ বছরে আমরা বাজেটের পরিমাণ প্রায় ৩ গুণ বৃদ্ধি করেছি। সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। আমাদের আত্মবিশ্বাস-বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নিতে পারব। 
সুধিমন্ডলী,
আজ জাতীয় মহাসড়ক নেটওয়ার্কের অন্যতম দু’টি গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীত করে উদ্বোধন করা হল। ২০১৮ সালের মধ্যে মহাসড়ক নেটওয়ার্ক ৮০ ভাগ Good to fair condition এ উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে।
এ দেশটি আমাদের সকলের। আসুন, সকলে মিলে দেশের উন্নয়নে কাজ করি। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। 
উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আবারও সবাইকে আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর-২০১৬ এর অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

